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এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২
(
২০০২ সনের ২ নং
আইন
)

[ ১৭ মার্চ, ২০০২ ]

এসিড অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে বিধান করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন৷

   যেহেতু  এসিড অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
    সেহেতু  এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-
   

সংক্ষিপ্ত
শিরোনামা

১৷ এই আইন এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে৷

সংজ্ঞা ২৷ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু  না থাকিলে, এই আইনে,-

    (ক) “অপরাধ” অর্থ  এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য যে কোন অপরাধ;

    (খ) “এসিড” অর্থ  দহনকারী, ক্ষয়কারী ও বিষাক্ত যে-কোন পদার্থ ও অন্তর্ভু ক্ত হইবে;

    (গ) “ট্রাইব্যুনাল” অর্থ  এই আইনের অধীন গঠিত কোন ট্রাইব্যুনাল;

    (ঘ) “ফৌজদারী কার্য বিধি” অর্থ  Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of

1898);

    (ঙ) “হাইকোর্ট বিভাগ” অর্থ  বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ৷

আইনের
প্রাধান্য

৩৷ আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু ই থাকু ক না কেন, এই

আইনের বিধানাবলী কার্য কর থাকিবে৷

এসিড দ্বারা
মৃত্যু
ঘটানোর
শাস্তি

৪৷ যদি কোন ব্যক্তি এসিড দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু  ঘটান তাহা হইলে উক্ত

ব্যক্তি মৃত্যু দণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার

অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব  এক লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন৷

এসিড দ্বারা
আহত করার
শাস্তি

৫৷ যদি কোন ব্যক্তি কোন এসিড দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে আহত

করেন যাহার ফলে তাহার-
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(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ  বা আংশিকভাবে নষ্ট হয় বা মুখমণ্ডল, স্তন বা

যৌনাংগ বিকৃ ত বা নষ্ট হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যু দণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম

কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব  এক লক্ষ টাকার

অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

    (খ) শরীরের অন্য কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃ ত বা নষ্ট হয় বা শরীরের কোন

স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বত্সর কিন্তু অন্যুন

সাত বত্সরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব

পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন৷

এসিড
নিক্ষেপ করা
বা
নিক্ষেপের
চেষ্টা করার
শাস্তি

৬৷ যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির উপর এসিড নিক্ষেপ করেন বা করিবার

চেষ্ট করেন, তাহা হইলে তাহার উক্তরূপ কার্যে র দরুণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক,

মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, তিনি অনধিক সাত বত্সর

কিন্তু অন্যুন তিন বত্সরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত

অনূর্ধ্ব  পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন৷

অপরাধে
সহায়তার
শাস্তি

৭৷ যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন

এবং সেই সহায়তার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের

চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য বা অপরাধটি সংঘটনের

চেষ্টার জন্য নির্ধা রিত দণ্ডে সহায়তাকারী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন৷

মিথ্যা
মামলা,
অভিযোগ
দায়ের,
ইত্যাদির
শাস্তি

৮৷ (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির

বিরুদ্ধে এই আইনের কোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য

বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান

তাহা হইলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ দায়ের

করাইয়াছেন উক্ত ব্যক্তি অনধিক সাত বত্সর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন

এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন৷

    (২) কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন

সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারিবে৷

ক্ষতিগ্রস্তকে
অর্থ দণ্ডের
অর্থ  প্রদান

৯৷ এই আইনের অধীন অর্থ দণ্ডের অর্থ  প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত

ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ, বা তাহার মৃত্যু র ক্ষেত্রে মৃত্যু র

সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু

ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা
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মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যু র ক্ষেত্রে,

তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে৷

অর্থ দণ্ড বা
ক্ষতিপূরণ
আদায়ের
পদ্ধতি

১০৷ এই আইনের অধীনে কোন অর্থ দণ্ড আরোপ করা হইলে, ট্রাইবুন্যাল সংশ্লিষ্ট

জেলার কালেক্টরকে, বিধি দ্বারা নির্ধা রিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃ ক নির্ধা রিত পদ্ধতিতে, অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ

সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ছাড়াই সরাসরি

নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ  ট্রাইব্যুনালে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান

করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অর্থ  অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে

প্রদানের ব্যবস্থা করিবে৷

অপরাধের
তদন্ত

১১৷ (১) এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার কর্তৃ ক,

অপরাধটি সংঘটনের তথ্য প্রাপ্তি অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃ ক অপরাধ তদন্তের

আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে, সম্পন্ন করিতে হইবে৷

    (২) যেই ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করা

সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্ম কর্তা যদি বিশেষ কারণ প্রদর্শ ন করিয়া

ট্রাইব্যুনালকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে  তদন্তের সময়সীমা

বৃদ্ধি করা সমীচীন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তদন্তের সময়সীমা অনধিক পনের দিন

বর্ধি ত করিতে পারিবে৷

    (৩) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বর্ধি ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না

হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা মামলার বিচার

চলাকালীন যে কোন সময় ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা ন্যায়বিচারের

স্বার্থে  যদি এই মর্মে  সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অপরাধের তদন্ত সম্পন্ন করা বা

ক্ষেত্রমত, তত্সম্পর্কে অধিকতর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল

অতিরিক্ত অনধিক পনের দিনের মধ্যে তদন্ত বা অধিকতর তদন্ত সমাপ্তির নির্দেশ

দিতে পারিবে৷

    (৪) উপ-ধারা (২) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্দেশিত অতিরিক্ত

সময়ের মধ্যে কোন তদন্তকারী কর্ম কর্তা তদন্ত সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ  হইলে,

ট্রাইব্যুনাল-

    (ক) অন্য কোন কর্ম কর্তার দ্বারা অনধিক পনের দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করার

জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃ পক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং
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(খ) এই ধারার অধীন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ

তদন্তকারী কর্ম কর্তার ব্যর্থ তার বিষয়টি অদক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া উক্ত

কর্ম কর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃ পক্ষের নিকট তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত

নির্দেশ দিতে পারিবে৷

    (৫) ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে কোন

একজন তদন্তকারী কর্ম কর্তার পরিবর্তে অন্য কোন তদন্তকারী কর্ম কর্তা

নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃ পক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে৷

ক্ষেত্রবিশেষে
আসামীকে
সাক্ষী গণ্য
করা

১২৷ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর যদি ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি

পর্যা লোচনা করিয়া এই মর্মে  সন্তুষ্ট হয় যে, তদন্ত প্রতিবেদনে আসামী হিসাবে

উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে  সাক্ষী করা বাঞ্ছনীয়, তবে উক্ত

ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে৷

তদন্তকারী
কর্ম কর্তা
কর্তৃ ক
আলামত,
সাক্ষ্য
ইত্যাদি
সংগ্রহে
গাফিলতি

১৩৷ যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে,

এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্ম কর্তা কোন ব্যক্তিকে

অপরাধের দায় হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বা তদন্তকার্যে  ইচ্ছাকৃ ত গাফিলতির

মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত সংগ্রহ বা বিবেচনা না

করিয়া বা উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করিয়া বা কোন গুরুত্বপূর্ণ

সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত

তদন্তকারী কর্ম কর্তার বিরুদ্ধে উক্ত কার্য  বা অবহেলাকে অদক্ষতা বা, ক্ষেত্রমত,

অসদাচরণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া ট্রাইব্যুনাল উক্ত কর্ম কর্তার নিয়ন্ত্রণকারী

কর্তৃ পক্ষকে তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে

পারিবে৷

অপরাধের
আমলযোগ্যতা,
অ-
আপোষযোগ্যতা
ও অ-
জামিনযোগ্যতা

১৪৷ এই আইনের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-

আপোষযোগ্য (Non-Compoundable) এবং অ-জামিনযোগ্য (Non-Bailable)

হইবে৷

জামিন
সংক্রান্ত
বিধান

১৫৷ (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত বা শাস্তিযোগ্য কোন

ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে না, যদি-

    (ক) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর রাষ্ট্র বা, ক্ষেত্রমত, অভিযোগকারী

পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া না হয়; এবং
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    (খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত

কারণ রহিয়াছে মর্মে  ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হন; অথবা

    (গ) তিনি নারী বা শিশু অথবা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ না হন এবং তাহাকে

জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে  ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট

না হন৷

    (২) কোন অপরাধের তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্ত প্রতিবেদন বা সেই সূত্রে প্রাপ্ত

অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যদি ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত, আপীল আদালত এই মর্মে

সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত নহেন বলিয়া বিশ্বাস

করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল বা আপীল আদালত

সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্ব ক উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ দিতে

পারিবে৷

  
বিচার
পদ্ধতি

১৬৷ (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ধারা ২৩ এর

অধীন গঠিত এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে৷

    (২) ট্রাইব্যুনালে কোন মামলার শুনানী শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্য ন্ত প্রতি

কর্ম দিবসে একটানা চলিবে৷

    (৩) ট্রাইব্যুনাল বিচারের জন্য মামলার নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে নব্বই দিনের

মধ্যে বিচারকার্য  সমাপ্ত করিবে৷

    (৪) কোন মামলার বিচারকার্য  শেষ না করিয়া যদি কোন ট্রাইব্যুনালের বিচারক

বদলী হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি বিচারকার্যে র যেই পর্যা য়ে মামলাটি রাখিয়া

গিয়াছেন, সেই পর্যা য় হইতে তাহার স্থলাভিষিক্ত বিচারক বিচার করিবেন এবং

তাহার পূর্ব বর্তী বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য

পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না:

    তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে  যদি বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায়

গ্রহণ করা অপরিহার্য  বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করা

হইয়াছে এমন যে কোন সাক্ষীকে তলব করিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে

পারিবেন৷

    (৫) ধারা ৪, ৫ ও ৬ এর অধীন কোন অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে, কোন

আবেদনের প্রেক্ষিতে, ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে অপরাধের শিকার কোন

ব্যক্তি বা অন্য কোন সাক্ষীর জবানবন্দী রুদ্ধদ্বার কক্ষে গ্রহণ করিতে পারিবে৷


